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একিট হাদীেস আেছ,  “িনেজর ত্রুিটেক উেপক্ষা কের অন্েযর ত্রুিট খুঁেজ েবড়ােনার মেতা খারাপ িকছু আর েনই।” মহানবীর এই বাণীিট
স্মরেণ থাকার পেরও অেনেকই িকন্তু এই  খারাপ িবষয়িটর চর্চা কের থােক। একথা অনস্বীকার্য েয,  মহাপুরুষ ছাড়া েকান মানুষই ভুল
ত্রুিটর  উর্ধ্েব  নয়।  ফেল  আেরক  জেনর  ভুল-ত্রুিট  খুঁেজ  েবড়ােনাটা  আত্ম-প্রবঞ্চনার  শািমল।  িবেশষ  কের  এই  প্রবণতািট  যিদ
স্বামী-স্ত্রীর ক্েষত্ের েদখা েদয়, তাহেল পািরবািরক িবপর্যয় েদখা েদয়াটাই স্বাভািবক। তাই পারস্পিরক েছাটখােটা ভুল-ত্রুিট
খুঁেজ না েবিড়েয় বরং ভােলা গুণগুেলার প্রিত দৃষ্িট িদন এবং েসগুেলার জন্েয প্রশংসা করুন। তেবই আপনার সংসার জীবন হেয় উঠেত
েসানালী নীড়’। মেন রাখেবন েদাষ-ত্রুিট খুঁজেত েগেলই শয়তান প্রেরািচত করেব। আর শয়তােনর প্রেরাচনা মেনর েভতের�পাের সত্িযই এক
জাগােব সর্বনাশী িচন্তা-ভাবনা। তাই শয়তােনর কুমন্ত্রণায় না পেড় িনেজেক সংযত রাখার েচষ্টা করুন এবং পরস্পেরর মতামত ও ভােলা

লাগা-মন্দ লাগার প্রিত শ্রদ্ধাশীল েহান। এই আহ্বান জািনেয় শুরু করিছ `েসানালী নীেড়র’ এবােরর পর্েব।
ধের েনয়া যাক, েকান েকান স্বামীর সত্িয-সত্িযই িকছু প্রাকৃিতক দুর্বলতা রেয়েছ। এই দুর্বলতাগুেলােক স্ত্রীেদর েকউ েকউ অেনক
সময় ত্রুিট িহেসেবই ধের েনয়ার েচষ্টা কের থােকন-এটা িঠক নয়, বরং েযসব দুর্বলতা কািটেয় ওঠা বা সািরেয় েতালা সম্ভব, েসগুেলা
েথেক মুক্িত লােভর জন্েয স্ত্রীেদর উিচত স্বামীেক সহেযািগতা করা। নাক ডাকার জন্েয িকংবা িনঃশ্বােস দুর্গন্েধর জন্েয যিদ
সংসার ভাঙ্গেত হয়, তাহেল এরেচ আর দুঃখজনক ঘটনা কী হেত পাের? অথচ এগুেলা মানুেষর িচিকৎসােযাগ্য সাধারণ সমস্যা। এই স্বাভািবক
ব্যাপারগুেলােক বহু গৃিহনী অন্েযর সােথ তুলনা কের প্রকাশ্েযই বেল েবড়ান আমার যিদ এখােন িবেয় না হেতা তাহেল আজ আমােক এই কষ্ট
েভাগ করেত হেতা না। িকন্তু এই কথািট তারা ভাবেত ভুেল যান েয,  তােদর স্বামীর েয ত্রুিটিট েনই,  েসই ত্রুিটিট অন্য পুরুষিটর
মধ্েয রেয়েছ? ফেল ত্রুিট খুঁেজ েবড়ােনা বা অন্েযর স্বামীর সােথ তুলনা কের মানিসক যন্ত্রণায় েভাগা খুবই দুঃখজনক। এই ধরেণর
প্রবণতা েথেক স্ত্রীেদর দৃষ্িট চেল যায় ঘেরর বাইের। আপন ঘরেক তখন মেন হয় নরক, আর স্বপ্িনল দৃষ্িটেত েদেখন স্বর্গীয় সুখ। অথচ

নদীর ওপাের েয স্বর্গসুখ েনই বরং তা-ই েয জ্বলন্ত নরক, তা ভুক্তভূগীরাই জােনন।
িবেয়র  পের  স্বামীর  ঘরই  হেলা  স্ত্রীর  জন্েয  েবেহশত।  এই  েবেহশেত  বেস  অন্যেদর  িনেয়  ভাবেল  িকংবা  তােদর  সােথ  আপন  স্বামীেক
েমলােনার েচষ্টা করেল বহু অসঙ্গিত খুঁেজ পাওয়া যােব। তখন যিদ স্ত্রীরা এভােব ভাবেত থােক-আহা! আমার িবেয়টা যিদ অমুেকর সােথ
হেতা, তাহেল কেতাই না ভােলা হত! িকংবা কী েচেয়িছলাম, আর কী েপলাম! ইত্যািদ। তাহেল আপনােদর মেন অজান্েতই েদখেবন স্বামীর সােথ
একটা মানিসক দূরত্ব সৃষ্িট হেয় েগেছ। আর স্বামী যিদ েকানভােব ঐ দূরত্েবর কারণ েটর পান, তাহেল আপনােদর স্বামীরাও আপনােদর ওপর

েথেক আগ্রহ হািরেয় েফলেবন। এমনকী দ্িবতীয় িবেয় করার কথাও ভাবেত পােরন।
পৃিথবীর  প্রিতিট  মানুষই  কর্মজীবেন  িবিচত্র  েপশায়  িনেয়ািজত।  সব  েপশাই  িকন্তু  সবার  কােছ  সমানভােব  পছন্দনীয়  নয়।  জীিবকার
তাড়নায় তাই অপছন্দনীয় হেলও েকান না েকান েপশায় িনেজেক ব্যস্ত রাখেতই হয়। েপশা এমন েকান ব্যাপার নয় েয, হুট কেরই গােয়র জামা-
কাপেড়র মেতা পিরবর্তন কের েফলা যায়। িবেশষ কের উন্নয়নশীল বা দিরদ্র েদশগুেলােত েতা েপশা বা চাকুরী প্রাপ্িত েসানার হিরেণর
মেতা  দুর্লভ।  েসক্েষত্ের  েতা  পছন্েদর  প্রশ্নিটই  অবান্তর।  এ  রকম  ক্েষত্ের  েকান  স্ত্রী  যিদ  তার  স্বামীর  েপশাগত  ব্যাপাের
অপছন্েদর প্রসঙ্গিট উত্থাপন কের, তখন স্বামী পুরুষিটর কী অবস্থা দাঁড়ায় একবার ভাবুন েতা! স্বামী যিদ চাকুরী েছেড় েদয়, তাহেল
সংসার  অচল  হেয়  যােব।  অন্যিদেক  চাকুরীিট  করেল  স্ত্রীর  িবষন্ন  মুখ  েদখেত  হেব।  তাহেল  এর  সমাধানটা  কী  হেব?  হ্যাঁ  এর  একটাই
সমাধান। তাহেলা স্বামীর েপশার সােথ িনেজেক মািনেয় েনয়া। তেব স্ত্রীর পছন্েদর েপশায় যিদ েযাগ েদয়ার সুেযাগ থােক, তাহেল িভন্ন
কথা। এ ক্েষত্ের স্বামী তার ব্যক্িতত্েবর িবষয়িট িবেবচনা কের গ্রহণেযাগ্য মেন করেল অবশ্যই স্ত্রীর পছন্েদর প্রিত সম্মান
েদখােনা উিচত। িকন্তু স্ত্রীর পছন্েদর েপশায় যিদ যাবার সুেযাগ না থােক, তাহেল স্ত্রীেদর উিচত সহনশীল হওয়া, ৈধর্যশীল হওয়া,
বুদ্িধমত্তার সােথ পিরস্িথিতর েমাকােবলা করা। হুট কেরই স্বামীর সােথ দুর্ব্যবহার শুরু করা িকংবা তােক তুচ্ছ-তাচ্িছল্য কের

চলা েমােটই উিচত নয়। মেন রাখেত হেব স্বামী েয েপশােতই িনেজর শ্রম িদচ্েছন তা সংসােরর জন্েযই।
েতা  েপশা  পিরবর্তন  েযেহতু  সম্ভব  নয়,  েসেহতু  বুদ্িধমত্তার  সােথ  পিরস্িথিতর  সােথ  িনেজেক  মািনেয়  েনয়াই  যুক্িতযুক্ত।  এতএব
স্বামীেক ভর্ৎসনা না কের বরং তাঁর সােথ সহেযািগতা করুন। তাঁর পিরশ্রমেক আন্তিরকভােব উপলদ্িধ করার েচষ্টা করুন। কাজ েশেষ
িতিন যখন বাসায় েফেরন, তখন তােক হািসমুেখ স্বাগত জানান। এ রকম আচরেণর ফেল স্বামী, স্ত্রীর প্রিত অেনক েবশী অনুরক্ত হেবন। যার



ফেল েপশাগত দািয়ত্ব পালন েশেষই স্বামী,  স্ত্রীর কােছ ছুেট আসেত চাইেবন। এরকম সম্পর্ক স্থািপত হেল সংসার সত্িযকার অর্েথই
েসানালী  নীেড়  পিরণত  হেব।  আর  িবপরীত  আচরেণর  ফেল  সংসারিট  েভঙ্েগ  েযেত  পাের।  েকান  স্ত্রী  িনশ্চয়ই  তাঁর  স্বপ্েনর  সংসারিটেক
ভাঙ্গেত চান না। যিদ েকউ এর ব্যিতক্রম িচন্তা কের থােকন, তাহেল তা-ও িনশ্চয়ই সুেখর আশায়! আর হ্যাঁ, একথা সর্বজনিবিদত সত্য েয,
সংসার েভঙ্েগ কখেনাই সুখ পাওয়া যায় না, বরং সংসার গেড়ই সুেখর একটা পিরেবশ ৈতরী করা েযেত পাের। তাই সংসােরর স্বার্েথ, সুেখর
স্বার্েথ,  স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মধুর সম্পর্কেক অটুট রাখেত বুদ্িধমত্তার সােথ পিরস্িথিত েমাকােবলা করেবন-এটাই আমােদর

একান্ত প্রত্যাশা।
একিট সুশৃঙ্খল পিরবার গঠেন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পিরক ঔদার্য, সহনশীলতা, ৈধর্য ও ছাড় েদয়ার প্রবণতা েয কেতা গুরুত্বপূর্ণ তা
িনশ্চয়ই আমােদর আেলাচনা েথেক স্পষ্ট হেয়েছ। পািরবািরক জীবেনর প্রিতিট পর্যােয়ই মেন রাখেত হেব েয, শৃঙ্খলা িবধানই হেলা মূল
লক্ষ্য, িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট নয়। বুদ্িধমত্তার সােথ পিরস্িথিত িনয়ন্ত্রণ করাই হেব দূরদর্িশতার পিরচায়ক। তাৎক্ষিণকতার আশ্রয়

িনেয় েবাকামী করা েমােটই িঠক নয়।
ফুেলর বুেক যিদ েমৗমািছ বেস, তাহেল েসই ফুল হেয় ওেঠ মধুময়। একই ফুেল যিদ েবালতা বা ভীমরুল বেস, তাহেল িক েসই ফুল িবষময় হেয়
উঠেব? না, ফুল তার িনজস্ব ৈবিশষ্ট্েযই অটুট থােক। পার্থক্য শুধু এই েয, েয-যার প্রেয়াজনীয় ও কাঙ্িখত িজিনস েচেছ েনয়। ফেল,
ফুেলর েকান েদাষ েনই। েদাষ হেলা গ্রহীতার। উদাহরণ এ জন্য েদয়া হেলা েয, েয েকান পিরেবেশই আপন প্রত্যাশার বাস্তবায়ন সম্ভব।
যিদ  েসই  প্রত্যাশা  হয়  আন্তিরক।  ধরা  যাক  আপনার  স্বামী  গ্রামাঞ্চেল  স্থানান্তিরত  হেয়েছ।  স্ত্রী  িহেসেব  আপিনও  েসই  গ্রােম
বসবাস করেত েগেলন। েসখােন িগেয়ই েদখেলন েয, শহেরর নাগিরক সুিবধা েথেক এই গ্রাম বঞ্িচত। এ অবস্থায় আপিন যিদ েতালপাড় কান্ড
শুরু কের েদন, তাহেল িকন্তু আর শান্িতর েসানার হিরণ ধরা েগল না। পক্ষান্তের এই পিরেবশেকই যিদ আপিন ইিতবাচক দৃষ্িটেত েদেখন,
তাহেল িকন্তু শান্িতর একটা েসানালী নীড় এখােন আপিন গেড় িনেত পােরন। আপিন ভাবেত পােরন শহুের অেনক সুিবধা এখােন হয়েতা েনই, তেব
প্রাকৃিতক েযই অকৃত্িরমতা এখােন রেয়েছ, তা েতা শহের কল্পণাতীত। এখােন আপিন েযই তরতাজা তরী-তরকারী খাওয়ার সুেযাগ পাচ্েছন,
পাচ্েছন মানুেষর আন্তিরক ভােলাবাসা, তােতা শহের েনই। এভােব ইিতবাচকভােব ভাবেত পারেল এখােনও সম্ভব শান্িত-সুেখর একিট পিরেবশ
জাহান্নােমর��গেড়  েতালা।  েমাটকথা  ইিতবাচক  দৃষ্িটভঙ্গী  জীবনেক  িনর্ঝঞ্ঝাট  এক  সহজতা  দান  কের।  কিব  নজরুল  েযমন  িলেখেছন,  â
আগুেন বিসয়া হািস, পুষ্েপর হািস।’ িঠক েতমিন ইিতবাচক মানিসকতা গেড় তুলেত পারেল েয েকান ৈবরী পিরেবশ-পিরস্িথিতেতও সানন্েদ

থাকা যায়। এিট একিট অসাধারণ গুন।
ক্রেমান্নিতর পেথ এিগেয় চলা েয েকান মানুেষরই একটা স্বাভািবক প্রবণতা। আর এই উন্নিত সাধেনর জন্েয প্রেয়াজন সুদৃঢ় ইচ্ছা ও
কেঠার শ্রম প্রদােনর সামর্থ। এ দু’েয়র সমন্বয় ও বাস্তবায়েনর জন্েয প্রেয়াজন হয় একটা েনপথ্য অনুপ্েররণা। েয েকান স্ত্রী তার
স্বামীর  এই  উন্নিতর  পথেক  কের  িদেত  পাের  সুগম।  স্ত্রী  েকবল  এ  ক্েষত্ের  সাহায্য  কািরণীই  নয়  বরং  একজন  যথার্থ  গাইড  িহেসেব
স্বামী পুরুষিটেক িনেয় েযেত পােরন সাফল্েযর িশখের । পৃিথবীব্যাপী উন্নিত ও কল্যােণর যেতা উদাহরণ রেয়েছ, েসসেবর েপছেন রেয়েছ

এক-একিট নারীর আন্তিরক প্েররণা। কিব নজরুল সম্ভবত এজন্েযই বেলিছেলন,
পৃিথবীর যা িকছু সুন্দর িচরকল্যাণকর

অর্েধক তার কিরয়ােছ নারী, অর্েধক তার নর ।
তাই আপনার স্বামীর উন্নিতর েকান সম্ভাবনা যিদ েদখেত পান, তাহেল তাঁেক উৎসািহত করুন । এই উন্নিত েযেকান ক্েষত্েরই হেত পাের ।
কী  ব্যবসা-বািণজ্য,  কী  পড়ােলখা,  কী  গেবষণা,  সর্বক্েষত্েরই  আপিন  হেত  পােরন  সাফল্েযর  অন্যতম  সহায়ক  ।  তেব  লক্ষ্য  রাখেত  হেব
উৎসািহত করেত িগেয় স্বামীরা অর্থাৎ পুরুষরা সাধারণত িনয়ন্ত্রণ বা অধীনতা পছন্দ কের না । আর সৃজনশীলতা সবসময়ই স্বাধীনতার
সুেযােগ  িবপেথ  চেল  না  যান  ।  িবপথগািমতা  েথেক  ভােলাবাসা  িদেয়  আন্তিরকতা  িদেয়  স্বামীেক  িফিরেয়  রাখেত  হেব  সুেকৗশেল,

বুদ্িধমত্তার  সাহায্েয  ।  রাসূল  (সা:)  বেলেছন,  স্বামীর  যথার্থ  যত্ন  েনয়াই  প্রিতিট  নারীর  জন্েয  িজহাদ  স্বরূপ  ।
স্বামীর  প্রিত  লক্ষ্য  রাখেত  িগেয়  সন্েদহ  পরায়ন  হেয়  যাওয়াটা  িঠক  নয়  ।  মেন  রাখেবন  সন্েদহ  অত্যন্ত  ক্ষিতকর  একটা  েরাগ,  যা
িচিকৎসার  অেযাগ্য।  সন্েদহপরায়ণতা  েথেক  মারাত্মক  পিরণিত  েদখা  েদয়  ।  স্বামী  বা  স্ত্রী  েযই  এই  েরােগ  েভােগ  তার  প্রিত
সহানুভূিতশীল হওয়া উিচত । েকানরকম বাদানুবাদ না কের যুক্িতপূর্ণ আচরেণর মাধ্যেম িবশ্বাস স্থাপন তথা সন্েদহ দূর করার েচষ্টা
করেত  হেব  ।  এক্েষত্ের  পুরুষ  বা  স্বামীর  ব্যক্িতিটেক  সহনশীল  ও  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  িনেত  হেব  ।  মেন  রাখেত  হেব  স্ত্রী  যিদ
স্বামীেক  সন্েদহ  কের  ঈর্ষান্িবত  হেয়  পেড়  তাহেল  তা  ভােলাবাসারই  লক্ষণ  ।  তাই  তার  ভালবাসােক  শ্রদ্ধার  েচােখ  েদখা  উিচত  ।
েযকারেণ  েকান  স্ত্রী  তার  স্বামীেক  সন্েদহ  করেত  শুরু  কের,  িবচক্ষণতার  সাহায্েয  েসই  কারণিট  প্রথেম  খুঁেজ  েবর  করা  দরকার  ।



তারপর  ঐ  সন্েদহ  দূর  করার  জন্েয  েয  আচরণ  করা  সঙ্গত  সততার  সােথ  তা  করা  উিচত  ।  এ  ধরেনর  সমস্যার  ক্েষত্ের  আপনার  সারািদেনর
কাজকর্ম িনেয় স্ত্রীর সােথ গল্প করুন । এমন আন্তিরকতার সােথ স্ত্রীর সােথ আচরণ করেত হেব যােত স্ত্রী স্বামীর েযেকান িবষেয়
প্রশ্ন করেত পাের িনর্দ্িবধায় । নারীেদর প্রিত এভােব িবনয়ী ও সহনশীল আচরণ করেল তারাও তােদর কােজকর্েম সততার পিরচয় েদেব ।
আপনারা  যারা  ইিতমধ্েয  ঘর-সংসার  শুরু  কেরেছন,  তারা  একিট  িবষয়  লক্ষ্য  রাখেবন,  তা  হেলা  েযেকান  ব্যাপাের  অিভেযাগ  করার  আেগ
সুিনশ্িচত প্রমাণ থাকা চাই । যেতাক্ষণ না িনশ্িচত প্রমাণ পাচ্েছন তেতাক্ষন পর্যন্ত কাউেক দন্ড েদয়ার অিধকার কােরা েনই ।
প্রমাণ ছাড়া অিভেযাগ করেল, সন্েদহ করেল,যােক অিভযুক্ত করা হেলা তার েকমন লাগেব, েস িবষয়িট িনেজেক িদেয় একবার পরীক্ষা করুন ।
িবনা কারেণ আপনােক েকউ েদাষী বলেল আপিন িক কষ্ট পােবন না ! এই কষ্টিট অন্েয িদেল পিরনিত েকমন হেব, তা িনেজই একবার েভেব েদখুন
। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন,  েহ ঈমানদারগণ !  অিধকাংশ সন্েদহ পিরহার কর । কারণ িনশ্িচতরূেপ েকান েকান ক্েষত্ের সন্েদহ
হেলা পাপ ।’ ইমাম সািদক (আ:) বেলেছন, েকান িনরপরাধ ব্যক্িতেক িমথ্যা েদাষােরাপ করার পিরমাপ সুউচ্চ পর্বেতর চাইেত ভারী । তাই
স্বামীেক সন্েদহ করার আেগ ধীের সুস্েথ একবার ভাবুন !  তারপরও যিদ সন্েদহ থােক তাহেল ব্যাপারটা িনেয় স্বামীর সােথ এমনভােব
আলাপ করার েচষ্টা করুন , েযন সত্য-িমথ্যা েটর পাওয়া যায় । েখালােমলাভােব আন্তিরকতার সােথ তাঁেক বলুন েযন সন্েদেহর ব্যাপারটা

িতিন পিরস্কার কের ব্যাখ্যা কের মন েথেক অশান্িত দূর কের েদন । #
পিরবার  হেলা  সমাজ-সংগঠেনর  একক।  অর্থাৎ  এই  পিরবােরর  সমষ্িটই  সমাজ  ।  ফেল  সামািজক  শৃঙ্খলা  ও  শান্িতর  মূল  উৎসভূিমই  হেলা
পিরবার। েসই পিরবারিট যিদ সুশৃঙ্খল না থােক, তাহেল সমাজও শৃঙ্খলাহীনতায় েভােগ। তাই সবার আেগ প্রেয়াজন িনজ িনজ পিরবাের সুস্থ
ও  শান্িতময়  পিরেবশ  গেড়  েতালা।  এই  পিরেবশ  সৃষ্িটর  প্রধান  দািয়ত্ব  যােদর,  তারা  হেলন  বাবা-মা।  েতা  বাবা-মােয়র  পারস্পিরক
সুসম্পর্েকর অন্তরায়গুেলােক অপসারেণর জন্েয আমরা অেনক আেলাচনা কেরিছ। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার সুসম্পর্েকর মূল িভত্িতই
হেলা পরস্পেরর প্রিত গভীর আস্থা ও িবশ্বাস। ফেল িবশ্বাস বা আস্থাহীনতা সৃষ্িট হয়, এমন েকান কাজই করা িঠক নয়। মানুষ মাত্রই
েকৗতুহলী,  তেব  স্ত্রীেদরেক  স্বামীেদর  ব্যাপাের  েকৗতুহলী  হেত  একটু  েবশী  েদখা  যায়।  স্ত্রীেদর  অেনেকই  তােদর  স্বামীর  েপশা,
েবতন, অিফেসর প্রাত্যিহকতা ইত্যািদ ব্যাপাের জানেত চায়। েকান েকান স্বামী েয বেলন না-তা িকন্তু নয়। আসেল স্বামীরা সাধারণত
স্ত্রীেদর  সােথ  তােদর  েয  েকান  েগাপনীয়  ব্যাপাের  আলাপ  করেত  দ্িবধা  কেরন  না।  িকন্তু  সমস্যা  হেলা  অেনেকই  মেন  কেরন  েয,
স্ত্রীেদর  কােছ  েকান  কথাই  েগাপন  থােক  না।  অন্যেদর  সােথ  গল্পচ্ছেল  তারা  সবই  প্রকাশ  কের  েদন।  কথাটা  অবশ্য  পুেরাপুির  েয
িমথ্েয,  তাও  নয়।  বরং  এর  সত্যতা  ভয়াবহ।  ভয়াবহ  এ  জন্েয  েয,  স্বামীর  েগাপনীয়  িবষয়  ফাঁস  হেয়  যাওয়ার  কারেণ  অেনেকরই  সমস্যার
সম্মুখীন হেত হেয়েছ। এ ধরেণর পিরণিতর কারেণ েয স্ত্রীর প্রিত স্বামীর আস্থাশীলতার অমর্যাদা, তােত েকান সন্েদহ েনই। এমনিক
অেনক স্ত্রী আবার স্বামীর এই সরল িবশ্বােসর সুেযাগ িনেয় ব্ল্যাকেমইল পর্যন্ত কের বেস। স্ত্রীরা েয এ ধরেনর কাজ ইচ্ছাকৃতই
কেরন, তা িকন্তু নয়। বরং স্ত্রী জািতর স্বভাবটাই হেলা আেবগপ্রবণ। তাই এই আেবগপ্রবণতার কারেণ িনেজেক সবসময় ধের রাখেত পােরন
না।  নারী  মাত্রই  অিনয়ন্ত্িরত  আেবেগর  অিধকারী।  িকন্তু  ব্যিতক্রম  েয  এেকবােরই  েনই  তা  িকন্তু  নয়।  আবার  েকান  েকান  স্ত্রী
ইচ্ছাকৃতই েযন স্বামীর েগাপনীয় িবষয়গুেলােক তার িবরুদ্েধ সময় মেতা কােজ লাগান। অবশ্য এর পিরণিত েয আত্মিবধ্বংসী, তা ঘটনা
ঘটােনার সময় আেবেগর কারেণ বুেঝ উঠেত পােরন না। অথচ ঘেট যাওয়ার পর অনুেশাচনা কেরও লাভ েনই। কারণ ক্ষিত কািটেয় ওঠার েকান পথ আর
তখন অবিশষ্ট থােক না। এই বক্তব্য কেতাটা বাস্তব, তা যারা এরই মধ্েয এ ধরেনর ঘটনা প্রত্যক্ষ কেরেছন, তারাই ভােলা বলেত পারেবন।
এই সব  অিভজ্ঞতার িনিরেখ েকউ  যিদ  মেন  কেরন  েয,  িবপদ  বা  সমস্যার আশঙ্কায় আত্মসংযমী হওয়াটাই যুক্িতযুক্ত তাহেল িক  ভুল  হেব?
এখােন আত্মসংযমী বলেত েবাঝােনা হচ্েছ, স্ত্রীর সােথ েগাপনীয় সকল িবষেয় একটু েভেব-িচন্েত আলাপ-আেলাচনা বা গল্প-গুজব করা।
তেব হ্যাঁ! যিদ স্ত্রী যেথষ্ট িবচক্ষণ হন,  দূরদর্শী হন এবং স্বামী-সংসােরর মঙ্গল-অমঙ্গল িচন্তায় ইিতবাচক হন,  তাহেল িভন্ন
কথা।  সর্েবাপির  মেন  রাখেত  হেব,  বুদ্িধমতীরা  কখেনা  তােদর  েগাপনীয়  কথা  দ্িবতীয়  কাউেক  জানেত  েদয়  না।  ইমাম  আলী  (আঃ)  েযমনিট

বেলেছন, বুদ্িধমান ব্যক্িতর মধ্েযই তার েগাপনীয় িবষয় সবেচেয় িনরাপেদ রক্িষত থােক।
এতক্ষণ পর্যন্ত েয কথাগুেলা উল্েলখ করা হেলা, তার মূল উদ্েদশ্য হেলা একথা েবাঝােনা েয, স্বামীরা যিদ তােদর স্ত্রীেদরেক েকান
েগাপনীয় িবষয় জানােত না চান, তাহেল তা িনেয় বাড়াবািড় না করাই ভােলা। এখােন আস্থা বা িবশ্বাসহীনতার েকান প্রসঙ্গ েনই। সমাজ
বলুন, রাষ্ট্র বলুন আর কল-কারখানা বলুন একটু মনেযাগ িদেলই েদখেবন েয েসখােন রেয়েছ েনতৃত্ব ও আনুগত্েযর একটা অেমাঘ শৃঙ্খলা।
এই শৃঙ্খলা না থাকেল েকান প্রিতষ্ঠানই সুষ্ঠুভােব চলেত পাের না। একটু আেগই আমরা বেলিছ েয, পিরবার হচ্েছ সমাজ সংগঠেনর একক।
ফেল এই পিরবােরও থাকা চাই েনতৃত্ব এবং আনুগত্েযর ভারসাম্যপূর্ণ একিট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সংসােরর েনতৃত্েবর ভার স্বামী
অথবা  স্ত্রী  েয  েকান  একজেনর  ওপর  ন্যস্ত  থাকেব  এটাই  স্বাভািবক।  েস  ক্েষত্ের  ইসলাম  স্বামীেকই  এই  েনতৃত্েবর  দািয়ত্ব  অর্পন



কেরেছ। এই িবধান েয যথার্থ তা িনরেপ মানিসকতা িনেয় ভাবেলই পিরস্কার হেয় যােব। বলাবাহুল্য এর ব্যিতক্রম েযসব সংসাের রেয়েছ
অর্থাৎ েযখােন স্বামীর পিরবর্েত স্ত্রীই সংসােরর কর্ত্রী, েসখােন শৃঙ্খলার েনপথ্েয কেতা েয িবশৃঙ্খলা রেয়েছ তা ভুক্তেভাগী
মাত্রই  বুঝেত  পােরন।  সকল  সত্য  সবসময়  প্রকািশত  হয়  না।  বাংলায়  একিট  প্রবাদ  আেছ  ‘বািতর  নীেচ  অন্ধকার’-এই  প্রবাদিট  এ  ধরেণর

পিরস্িথিতেত বাস্তব হেয় দাঁড়ায়।
এবাের একটু িভন্ন প্রসঙ্েগ আসা যাক। মধ্যযুগীয় একিট কিবতার লাইন হেলা’ “কপােলর িলখন, না যায় খন্ডন”। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল
আলামীন তাকদীের যা িলেখ েরেখেছন, তা ফলেত বাধ্য। আর কার তকদীের েয কী েলখা আেছ, তা েতা কােরা জানা েনই। আজ েয রাজা কালই েস
প্রজা, আজ েয ধনী কালই েয েস ফকীের পিরণত হেব না-তার কী িনশ্চয়তা আেছ! অতএব মানব জীবনটাই হেলা উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখময়। এখন
কােরা স্বামীর যিদ  হঠাৎ  অবস্থার পিরবর্তন ঘেট  যায়,  ধনী  েথেক  িনঃস্বেত পিরণত হেয়  যায়-তখন স্ত্রী িক  তােক  ভৎর্সনা কের  চেল
যােব ? না, তা হেব অমানিবক এবং হীন স্বার্থপরতা। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পিরক বন্ধন হওয়া চায় এেতা েবশী দৃঢ়, েযন স্বচ্ছলতায়,
সুস্থতায়-অসুস্থতায়, সুসময়-দুঃসময়-সর্বাবস্থােতই সমানভােব অটুট থােক। স্বামী যিদ অসুস্থ হেয় পেড়ন, তাহেল স্ত্রীর কর্তব্য
হেলা  তার  েসবা-যত্ন  করা,  তার  সুস্থতার  জন্েয  সব  ধরেণর  েচষ্টা  চালােনা।  স্ত্রীর  হােত  যিদ  িনজস্ব  িকছু  অর্থ  থােক  তাহেল
প্রেয়াজেন তা স্বামীর িচিকৎসায় ব্যয় করা উিচত। স্বামীরও উিচত িঠক েতমিন আচরণ স্ত্রীর সােথ করা। রাসূল (সাঃ) বেলেছন, “নারীর

জন্েয িজহাদ হেলা তার স্বামীর েসবা-যত্ন করা।”
স্বামীর েসবােক আল্লাহর রাসূল িজহাদরূেপ আখ্যািয়ত কেরেছন। অতএব আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্েয, আপনার িনজস্ব সম্মান ও মর্যাদার
জন্েয,সন্তানেদর  জন্েয  িনেজেক  িবিলেয়  িদন,  আত্মত্যাগ  করুন,  ৈধর্য্য  ধরুন,  সন্তানেদরেকও  ৈধর্য্য,  ত্যাগ  এবং  ভােলাবাসার

িশক্ষা  িদন।  িনশ্চয়ই  আল্লাহ  আপনােক  ইহেলাক-পরেলাক  উভয়েলােকই  পুরস্কৃত  করেবন।#
পৃিথবীেত সুহৃেদর সংখ্যা খুবই কম। মানুষ অেনক সময় শুভার্থী সােজ বেট, তেব ঐ শুভ কামনার েপছেন েথেক েযেত পাের সুদূর প্রসারী
েকান অমঙ্গল। িবেশষ কের পািরবািরক সুখ প্রিতেবশী বা িনকটজনেদর অেনক সময় সহ্য হয় না। তাই েয েকান উপােয় ঐ সুখ নষ্ট কের েদয়ার
িচন্তায়  িবেভার  হেয়  থােক  তারা।  তেব  সকল  প্রিতেবশী  বা  স্বজনই  েয  এ  রকম  তা  িকন্তু  নয়।  তাই  স্বজনেক  েচনার  জন্েয,  প্রকৃত
িহৈতষীেক েবাঝার জন্েয যাচাই কের েনয়া উিচত। এই যাচাইেয়র কাজ সময় িনেয় ধীের ধীের বুেঝ উঠেত হেব যােত প্রিতেবশী ব্যাপারটা
েটর েপেয় মেন কষ্ট না পায়। এ  কথা বলার মােন এই নয় েয,  মানুষেক সব সময় সন্েদহ করেত হেব বরং মানুষ যােত আপনার এবং পিরবােরর

ক্ষিত করেত না পাের েসজন্েযই এই সতর্কতা। েদখা েগেছ বহু পিরবার েভঙ্েগ েগেছ েকবল বাইেরর মানুেষর কারেণ।
একজন  প্রখ্যাত  মনীষী  বেলেছন,  িহংসুক  এ  িচন্তােতই  শুিকেয়  যায়  েয  তার  প্রিতেবশী  েকন  এেতা  সুেখ  থােক।  তাই  ক্ষিত  করার  সুদূর
প্রসাির পিরকল্পনা িনেয় ঐ প্রিতেবশী বন্ধু সাজার েচষ্টা কের। বন্ধুত্েবর এক পর্যােয় শুরু হেয় যায় আসল কাজ অর্থাৎ স্বামীর
সােথ  স্ত্রীর  িকংবা  স্ত্রীর  সােথ  স্বামীর  দূরত্ব  সৃষ্িটর  অপেচষ্টা।  সাধারণত  মিহলারা  একটা  জায়গায়  একত্িরত  হেল  িবিচত্র
গল্েপর  পাশাপািশ  স্বামীেদর  িনেয়ও  গল্প  শুরু  কের  েদয়।  এইসব  গল্প  েয  সবসময়  সুখকর  তা  নয়।  পরচর্চা  আর  পরিনন্দা  করার  অভ্যাস
মিহলােদর মধ্েযই একটু েবশী েদখা যায়। ফেল পরিনন্দা করেত করেত িনেজর স্বামীরও িনন্দা শুরু কের েদয়। এর ব্যিতক্রম েয েনই, তা
িকন্তু নয়। আর দুষ্টেলােকরা এই সুেযােগ পারস্পিরক িবচ্িছন্নতা সৃষ্িটর উদ্েদশ্য হািসল কের। কার স্বামী েকমন, কী চাকরী কের,
আর  স্বামীেদর  কার  কী  খুঁত-এইসব  িনেয়ও  তারা  আলাপ  কের।  এমনিক  একজন  আেরকজনেক  গল্পচ্ছেল  এমনও  বেল  বেস-তুই  েকন  অমুক  েপশার
েলাকেক িবেয় করেত েগিল! েতার মেতা সুন্দরী েমেয়র িক আেরা ভােলা বর পাওয়া কিঠন িছল? তুই চাইেলেতা েয কাউেকই িবেয় করেত পারিত,
আহা ের…..! ইত্যািদ। এই কথাগুেলা আপাত দৃষ্িটেত সহানুভূিতশীল বেল মেন হেত পাের, িকন্তু এর েভতেরই লুিকেয় আেছ সর্বনােশর বীজ।
এইসব কথা পেরাক্ষভােবই বান্ধবীর স্বামীেকই িনন্দা করা ছাড়া আর িকছু নয়। েয বান্ধবীেক এই কথাগুেলা েশানােনা হয়, তার েভতের
িকন্তু  কথাগুেলা  বারবার  প্রিতধ্বিনত  হেব।  এরপর  শুরু  হেব  স্বামী  িবদ্েবষ।  পিরণিতেত  পািরবািরক  িবশৃঙ্খলা,  দ্বন্দ্ব-সংঘাত

এমনিক িবচ্েছদও ঘটেত পাের।
প্রকৃতপক্েষ এভােব যারা কথা বেল, তারা নারীরূেপ সাক্ষাৎ শয়তান। এরা পািরবািরক জীবেনর শত্রু । রাসূল (সাঃ) এ ধরেণর হীনকাজ করা
েথেক  সম্পূর্ণ  িবরত  থাকেত  বলেলও  অেনেকই  এই  স্বভাব  ছাড়েত  পােরন  না।  মহানবী(সাঃ)  বেলেছন,  “েতামােদর  মধ্েয  যারা  িনেজেদরেক
মুসলমান বেল দাবী কর, িকন্তু িনেজেদর অন্তের প্রকৃত িবশ্বাস জাগ্রত করেত ব্যর্থ হেয়ছ, তারা অপর েকান মুসলমান সম্পর্েক কটু
কথা  বেলা  না,  িকংবা  তােদর  েদাষত্রুিট  খুঁেজ  েবিড়ও  না।  েয  ব্যক্িত  অপেরর  েদাষ  খুঁেজ  েবড়ায়  আল্লাহও  তার  সােথ  অনুরূপ  আচরণ

করেবন। ফেল েস সমােজ েহয় প্রিতপন্ন হেব, িনেজেক ঘেরর মধ্েয লুিকেয় েরেখও েস আত্মরক্ষা করেত পারেব না।”
অেনক আত্মীয়-স্বজন আবার আপনজেনর মেতা তােদর েমেয়েদর এমনসব পরামর্শ েদয়, যা স্বামীর সংসাের েমেয়র িটেক থাকাটােকই সংশিয়ত কের



েতােল। আর েমেয়ও তার আত্মীয়-স্বজনেদর কথা েচাখবুঁেজ েমেন িনেত চায়। কারণ তােদর েস একান্ত আপন মেন কের। িকন্তু এই ধারণাটা
একদম িঠক নয় । কারণ িবেয়র পর েমেয়েদর সবেচেয় আপনজন হেলা তােদর স্বামী। মেন রাখেত হেব আপনজনেদর নাক গলােনার কারেণও বহু েমেয়র
সংসার েভঙ্েগ েগেছ। এ সম্পর্েক আসেল মহানবীর িদক-িনর্েদশনািটই সবেচ’ কার্যকরী। িতিন বেলেছন, “েতামােদর নারীেদর মধ্েয েস-ই
উত্তম, েয অেনক সন্তােনর জন্মদাত্রী, স্েনহময়ী ও পূত-পিবত্র, েয িনেজর আত্মীয়-স্বজেনর ইচ্ছা-অিনচ্ছার কােছ আত্মসমর্পন না
কের বরং স্বামীর প্রিতই অনুগত থােক, স্বামীর জন্েযই েকবল সাজ-সজ্জা কের এবং অপিরিচতেদর েথেক িনেজেক দূের রােখ, স্বামীর কথা

মন িদেয় েশােন ও মান্য কের, একান্েত স্বামীর ইচ্ছার বশবর্তী হয় এবং েকান অবস্থােতই িনেজর শালীনতা ক্ষুন্ন হেত েদয় না।”
হাদীস  শরীেফ  সাজ-সজ্জার  কথা  এবং  শালীনতা  বজায়  রাখার  কথা  বলা  হেয়েছ।  এ  দুিট  িবষয়  সত্িযই  গুরুত্বপূর্ণ।  অেনেক  েকবল  বাইের
যাবার জন্েযই সাজেগাজ কের, িকন্তু বাসায় েসেজগুেজ থােক না, এটা িকন্তু িঠক নয়। বাসােতই বরং সবসময় েসেজগুেজ থাকা প্রেয়াজন।
মেন রাখেত হেব-স্বামীরা সব সময়ই তােদর স্ত্রীেদর সুন্দরী ও স্মার্ট িহেসেব েদখেত চায়। এ কথািট সবাই হয়েতা প্রকাশ নাও করেত
পাের,  তেব  মেন  মেন  সব  স্বামীই  প্রত্যাশা  কের।  আেরকিট  িবষয়  হেলা  পিরচ্ছন্ন  ঘের  যিদ  আপন  স্ত্রীেক  সাজ-সজ্জারত  পায়,  তাহেল
স্বামীেদর দৃষ্িট বাইের না িগেয় ঘেরর িদেকই পেড় এবং ঘের েফরার জন্েয তারা উদগ্রীব হেয় থােক-যা প্রত্েযক স্ত্রীরই একান্ত

প্রত্যাশা।
শালীনতা একটা িবিচত্রমাত্িরক শব্দ। সর্বক্েষত্েরই এর প্রেয়াগ যথার্থ। কথাবার্তা, চলােফরা, আচার-আচরণ, েপাষাক-আশাক, নাওয়া-
খাওয়া ইত্যািদ সর্বক্েষত্েরই শালীনতা একটা মস্ত ব্যাপার। আপনার স্বামী েকান কারেণ হয়েতা েরেগ েগল, আপিন িক তখন েগামরামুেখা
হেয় প্রিতক্িরয়া েদখােবন ? না এখােন শালীনতা হেলা আপিন স্বাভািবক থাকুন এবং প্রিতক্িরয়া না েদিখেয় বরং রাগ কমােনার আন্তিরক
েকৗশল  ব্যবহার  করুন।  পিরস্িথিত  অনুকূল  হেয়  আসেল  রােগর  কারণ  িকংবা  সঙ্গত-অসঙ্গত  িবষেয়  ধীের-সুস্েথ  কথা  বলুন।  এরই  নাম
শালীনতা। প্রত্েযকিট ব্যাপাের এভােব ৈধর্েযর সােথ পিরস্িথিত েমাকােবলা করাই হেলা শালীনতা। এই শালীনতা েয েকবল ৈধর্েযরই

পিরচায়ক তা নয় বরং আপনার এই ভূিমকা আপনােক কের তুলেব আেরা েবশী ব্যক্িতত্বময়ী ও মহীয়সী।
েসানালী  নীেড়র  এবােরর  পর্েব  আমরা  একিট  পিরবাের  স্ত্রীর  েয  স্বাভািবক  দািয়ত্বগুেলা  রেয়েছ,  েযমন  ঘরকন্না,  পিরস্কার-
পিরচ্ছন্নতা,  অিতিথ-আপ্যায়ন ইত্যািদ-এসেবর ব্যাপাের ইসলােমর িদক-িনর্েদশনা তুেল  ধরেবা। আর  েসানালী নীেড়র এ  পর্েবর মধ্য

িদেয়ই আমরা স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পিরক কর্তব্য ও দািয়ত্ব সংক্রান্ত আেলাচনার পিরসমাপ্িত টানেবা।
”  পিরস্কার-পিরচ্ছন্নতা  ঈমােনর  একিট  অঙ্গ  “-এ  ধরেণর  একিট  হাদীেসর  সােথ  আমরা  সবাই  েমাটামুিট  পিরিচত।  এ  সংক্রান্ত  আেরকিট
হাদীস  এরকম-রাসূেল  কারীম  (সাঃ)  বেলেছন,  ইসলাম  েযেহতু  শুদ্ধ-পিবত্র,  তাই  েতামােদর  উিচত  পিরস্কার-পিরচ্ছন্নতার  ব্যাপাের

েচষ্টা করা। কারণ একমাত্র পিরস্কার-পিরচ্ছন্নরাই েবেহশেত প্রেবশ করার অনুমিত পােব।
েয েকান সেচতন মানুষই জােনন েয, ময়লা-আবর্জনা হেলা েরাগ জীবানুর স্বর্গরাজ্য, েস ময়লা আপনার ঘেরই েহাক আর বাইেরও েহাক-একই
ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী। ফেল ঘের ময়লা হেল তােক যিদ জিমেয় রাখা হয়, তাহেল অবশ্যই েসখান েথেক েরাগ-জীবানু ছড়ােব। তাই যত দ্রুত
সম্ভব ঘেরর ময়লা-আবর্জনা দূর কের ঘর পিরস্কার-পিরচ্ছন্ন রাখা উিচত। আজকাল িশক্িষত গৃিহনীেদর েকউ েকউ ঘর পিরস্কােরর কাজেক
খােটা  কের  েদখেত  চায়।  এ  ধরেনর  মানিসকতা  েপাষণ  করা  একদম  িঠক  নয়।  বরং  িশক্িষতেদর  িচন্তা  করা  উিচত,  যারা  অিশক্িষত-তারা
িশক্িষতেদর কাছ েথেক িশখেব। তাই িশক্িষত নারীর উিচত তােদর ঘরেক সবেচেয় সুন্দরভােব সািজেয় রাখা। তাহেল সমােজর জন্েয একটা
সুন্দর দৃষ্টান্ত হেয় থাকেব েয, িশক্ষা নারীেক সুগৃিহনী হেয় উঠেত সহায়তা কের। ঘর-সংসােরর েদখা-েশানার কাজ কের িশক্িষত নারী

গর্িবত েবাধ করেত পাের এবং প্রমাণ কের িদেত পাের েয, িশক্িষত একজন গৃহবধূ অিশক্িষত একজন গৃহবধূর েচেয় অেনক শ্েরয়।
ঘরকন্নার  কাজ  নারীেদর  একটা  অিলিখত  দািয়ত্ব।  এই  দািয়ত্েবর  মধ্েয  পিরস্কার-পিরচ্ছন্নতা,  রান্নাবাড়া,  সন্তান  প্রিতপালন
অন্তর্ভূক্ত। হযরত আলী (আঃ)এর একিট উক্িত হেলা, “েতামােদর ঘর েথেক মাকড়শার জাল পিরস্কার কের েফলেব, েকননা মাকড়শার জাল হেলা
দািরদ্েরর কারণস্বরূপ।”  তাঁর এই বক্তব্য েথেকই েবাঝা যায় েয,  ঘর-েদার প্রিতিদন পিরস্কার করেত হেব। কারণ মাকড়শা খুব অল্প
সমেয়র  মধ্েযই  জাল  েবােণ।  ৈদনন্িদন  খাওয়া-দাওয়ার  পর  বাসন-েকাসন,  হাঁিড়-পািতল  েথেক  শুরু  কের  সকল  েনাংরা  ৈতজস  ধুেয়  মুেছ
পিরস্কার কের রাখা উিচত। অবশ্য সময়-সুেযাগ মেতা স্বামীেদরও উিচত এসব কােজ স্ত্রীেক সাধ্যমেতা সহেযািগতা করা। রান্নাবান্না
েযেহতু  েমেয়রাই  সাধারণত  কের  থােক,  তাই  পিরস্কােরর  স্বাস্থ্য  সুরার  সুমহান  দািয়ত্বিট  তাঁেদর  হােতই  বর্তায়।  এ  ব্যাপাের
নারীরা  যিদ  অবেহলা  বা  অমনেযাগ  েদখান,  তাহেল  পিরবােরর  সকল  সদস্যই  অসুখ-িবসুেখ  আক্রান্ত  হেয়  পড়েত  পাের।  তাই  নারীেদরেক
খাদ্েযর পুষ্িটগুণ সম্পর্েক সেচতন হওয়া জরুরী। িশক্িষত নারীরাই এ  ক্েষত্ের গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেত পােরন। তাছাড়া েয
েসৗভাগ্যবান স্বামীর স্ত্রী ভােলা রান্না করেত জােনন, িতিন িক স্ত্রীর হােতর সুস্বাদু রান্না েফেল েরেখ বাইের েখেত যাওয়ার



মেতা েবরিসেকর পিরচয় েদেবন ? মহানবী(সাঃ) বেলেছন, েতামােদর নারীেদর মধ্েয েসই সবেচেয় েসরা, েয িনেজেক সুগন্েধ সুরিভত কের,
দক্ষতার সােথ খাবার ৈতরী কের এবং অিতিরক্ত ব্যয় কের না।

মানুষ  সামািজক  জীব  বেল  তার  রেয়েছ  একিট  পিরসর।  বন্ধু-বান্ধব,  আত্মীয়-স্বজন,  পাড়া-প্রিতেবশী  িমেলই  এই  পিরসরিট  গেড়  ওেঠ।
আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব এমন একিট ব্যাপার, যা ছাড়া মানুষ হেয় পেড় একাকী-িনঃসঙ্গ। তাই মানুষ বন্ধু বা সঙ্গ কামনা কের, তার সঙ্গ
আত্ম প্রশান্িতর কারণ হেয় দাঁড়ায়। েয েকান পিরবােরই তাই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেদর যাওয়া-আসা হেয় থােক। রাসূেল কারীম
(সাঃ)ও আত্মীয়-স্বজনেদর েখাঁজ-খবর রাখা, তােদর িবপদ-আপেদ সহেযািগতা করার ওপর যেথষ্ট গুরুত্ব িদেয়েছন। েমহমানদারী বা অিতিথ
আপ্যায়ন এভােবই মুসলমানেদর একিট ঐিতহ্েয পিরণত হেয়েছ। আর এই অিতিথ আপ্যায়েনর ব্যাপারিট প্রধানত গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রীর
ওপরই িনর্ভর কের। িনঃসন্েদেহ অিতিথর আগমণ একিট পিরবাের আনন্দ বেয় আেন। রাসূেল কারীম (সাঃ) বেলেছন,  “অিতিথর খাবার আল্লাহই
বরাদ্দ  কের  থােকন,  আর  েসই  বরাদ্দ  যখন  অিতিথ  েভাগ  কের  তখন  গৃহস্েথর  গুণাহ  মাফ  হেয়  যায়।  ফেল  সামিয়ক  এবং  পরকালীন  দু’ধরেণর
আনন্দই বেয় িনেয় আেস অিতিথ। এছাড়া বন্ধু-বান্ধব বা অিতিথ সমােবেশ এেস মানুষ অল্প সমেয়র জন্েয হেলও ভুেল েযেত পাের ব্যক্িতগত
িবষন্নতা বা েটনশন। আপনােদর সান্িনধ্য এেতা উপকারী এবং প্িরয় হবার পরও বহু গৃিহনী আেছন, যারা অিতিথ পরায়নতা পছন্দ কেরন না।
এর অবশ্য িকছু কারণ আেছ। প্রথমতঃ ঘেরর আসবাবপত্র ও ৈতজস সামগ্রীর প্রিতেযািগতায় িপিছেয় থাকা। যিদও এ িবষয়িট এেকবােরই নগণ্য
একিট  িবষয়।  ঘেরর  আসবাবপত্র  প্রেয়াজনীয়  িজিনস।  িকন্তু  এসেবর  ক্েষত্ের  সম্পদশালীরা  এক  ধরেণর  প্রিতেযািগতা  সৃষ্িট  করায়
িবষয়টা  এক  রকম  ফ্যাশেন  পিরণত  হেয়েছ।  েয  েবােনরা  এ  ব্যাপাের  হীনমণ্যতায়  েভােগন,  তােদর  বলেবা  আপনারা  রাসূেলর  প্রিত
ভােলাবাসার  িদকিটেক  গুরুত্ব  িদেয়  তথাকিথত  ফ্যাশেনর  ব্যাপারিট  ভুেল  যাবার  েচষ্টা  করুন।  দ্িবতীয়  কারণিট  হেলা  েমহমানদারী
করাটােক  আর্িথক  ক্ষিত  এবং  শ্রমসাধ্য  ব্যাপার  মেন  কের  িবরক্িতেবাধ  কেরন।  এ  দুিটর  েকানিটই  উিচত  নয়।  আপনার  িকংবা  আপনার
স্বামীর বন্ধু-বান্ধব থাকেত পাের। তােদর বাসায় েযমন েবড়ােত যাওয়া উিচত, েতমিন তােদরেকও আপনার বাসায় আমন্ত্রণ জানােনা উিচত।
েকানভােবই বন্ধু-বান্ধবেদর দাওয়াত করেল িবরক্িতেবাধ করা িঠক নয়। স্বামী-স্ত্রী উভেয় আলাপ আেলাচনার কের দাওয়ােতর িবষয়গুেলা
িঠক  করেবন।  বাজার  করা,  রান্নাবাড়া  করা  ইত্যািদ  সকল  কােজ  পারস্পিরক  পরামর্েশর  িভত্িতেত  করুন।  ফেল  অিতিথর  আগমণ  আপনােদর

(পিরবাের আনন্দ বেয় আনেব। পক্ষান্তের পিলত হেব মহানবীর একিট অন্যতম সুন্নত।(েরিডও েতহরান


